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ইয়াহুদী,খ্িরষ্টান ও মুসিলম-েসেমিটক ঐিতহবাহী এ িতন জািতর িপতা হযারত ইবরাহীম (আ.) েয কারেণ নমরুেদর িবশাল
রাজশক্িতর  িবরুদ্েধ  একাই  িবদ্েরােহর  পতাকা  উত্েতালন  কেরিছেলন,  েয  কারেণ  হযারত  মুসা  (আ.)  তার  একমাত্র
সেহাদর  ভ্রাতা  হারুনেক  সােথ  িনেয়  েফরাউেনর  রাজাপ্রাসােদ  দািড়েয়  িবদ্েরাহ  েঘাষণা  কেরিছেলন,  েয  কারেণ
মহানবী হযারত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কার আবু েজেহল,আবু লাহাব ও আবু সুিফয়ানেদর সােথ সংঘােত জিড়েয় পেড় িছেলন,েস
একই আদর্িশক কারেণ রাসূেলর নয়নমিন হযারত ইমাম েহাসাইন (আ.) ইয়াযীেদর রাজশক্িতর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর পতাকা

উত্েতালন কেরিছেলন ।

?েকেনা এ িবপ্লব

সমােজ  ন্যােয়র  প্রিতষ্ঠা  ও  অন্যােয়র  প্রিতেরাধ  আর  েখাদাদ্েরািহতােক  সমূেল  উৎপাটন  করাই  িছল  এসব  কালজয়ী
মহাপুরুষেদর  মূল  উদ্েদশ্য  েখাদাদ্েরািহতার  িবরুদ্েধ  লড়েত  হেল  বস্তুগত  সাজ-সরঞ্জাম  না  হেলও  চেল।  কারণ,
স্বয়ং আল্লাহই তােদর সহায়। ইমাম েহাসাইনও তাই ইয়াযীেদর েখাদাদ্েরাহী শাসেনর িবরুদ্েধ প্রিতবাদী ভূিমকায়
অবতীর্ণ  হেয়িছেলন  ।  চরম  অসহায়  অবস্থার  মােঝও  িতিন  আপস  কেরনিন।  প্রকৃতপক্েষ  তার  এরূপ  পদক্েষপ  িছল
পূর্ববর্তী সকল নবী - রাসূেলর পদাঙ্ক অনুসরণ। বুদ্িধজীবীেদর মেত,  িবদ্েরাহ তখনই মানায় যখন িবদ্েরাহীেদর
হােত পর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জাম এবং শক্িত থােক। িকন্তু নবী এবং আল্লাহর ওলীেদর েবলায় আমরা এ যুক্িতর েকােনা
প্রিতফলন  েদিখনা।  বরং  তারা  প্রায়  সকেলই  তােদর  েচেয়  তুলনামূলক  িবচাের  অেনক  েবিশ  শক্িতশালী  প্রিতপক্েষর

িবরুদ্েধ আপসহীন সংগ্রােম অবতীর্ণ হেয়েছন। ইমাম েহাসাইন (আ.) এ িনয়েমর ব্যিতক্রম নন।

ইরােনর  িবখ্যাত  ইসলামী  িচন্তানায়ক  শহীদ  আয়াতুল্লাহ  মুর্তাযা  েমাতাহহারী  (রহ.)  বেলন  :  মানব  সমােজ  সংঘিটত
অজস্র িবপ্লেবর মধ্েয ঐশী িবপ্লবেক পৃথক করার দু’িট মাপকািঠ রেয়েছ । প্রথমত এ িবপ্লেবর লক্ষ্য ও উল্েলখ্য
িবচার  করেল  েদখা  যায়-  এ  সব  িবপ্লব  মনুষ্যত্বেক  উন্নত  ও  উত্তম  করেত,  মানবতােক  মুক্িত  িদেত,  জুলুম  ও
স্ৈবরাচােরর  মুেলাৎপাটন  কের  মজলুেমর  অিধকার  িফিরেয়  েদবার  জন্য  পিরচািলত  হয়।  ব্যক্িত  িকংবা  ক্ষুদ্র
েগাষ্িঠস্বার্থ িকংবা জািতগত িবদ্েবেষর কারেণ এ িবপ্লব নয়। দ্িবতীয়ত এসব িবপ্লেবর গিত-প্রকৃিত িবচার করেল
েদখা  যায়-  এসব  িবপ্লেবর  উদ্ভব  হয়  অেনকটা  অেলৗিককভােব।  চার  িদক  যখন  জুলুম-িনপীড়ন  এবং  অত্যাচার  ও
স্ৈবরাচােরর ঘন অন্ধকাের িনমজ্িজত,িঠক েসই মূহূর্েত অন্ধকােরর বুক িচের বারুেদর মেতা জ্বেল ওেঠ এসব িবপ্লব
। চরম দুর্দশায় িনমজ্িজত হেয় মানুষ যখন িদেশহারা হেয় পেড় তখন উজ্জ্বল নক্ষত্েরর মেতা মানুেষর ভাগ্যাকােশ
আশার  প্রদীপ  জ্বািলেয়  েদয়  এ  সমস্ত  ঐশী  িবপ্লব  ।  এ  চরম  দুর্িদেন  মানবতােক  মুক্িত  েদয়ার  মেতা  দূরদর্িশতা
একমাত্র  ঐশী  পুরুষেদরই  থােক।  িকন্তু  সাধারণ  মানুষ  ঐ  পিরস্িথিতেত  এেকবাের  হাল  েছেড়  েদয়।  এমনিক  েকউ
প্রিতকােরর উদ্েযাগী হেলও তারা তােক ভেয় সমর্থন করেত চায় না। এ ঘটনা আমরা ইমাম েহাসাইেনর িবপ্লেবর মধ্েযও
প্রত্যক্ষ  কির।  িতিন  যখন  ইয়াযীেদর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  করার  িসদ্ধান্ত  েঘাষণা  করেলন  তখন  সমসামিয়ক  কােলর



তথাকিথত  বুদ্িধজীবীরা  এটােক  অবাস্থব  ব্যাপার  বেল  মেন  করেলন।  এ  কারেণ  তােদর  অেনেকই  ইমাম  েহাসাইেনর  সােথ
একাত্মতা প্রকােশ িবরত থােকন। িকন্তু ইমাম েহাসাইেনর ভূিমকা িছল তখন আমােদর এক কিবর ভাষায়- ‘যিদ েতার ডাক

শুেন েকউ না আেস তেব একলা চেলাের’- অবস্থার মেতা।

তাই  অন্যায়  ও  অসত্েযর  িবরুদ্েধ  প্রিতবােদ  অন্য  কারও  সহেযািগতা  থাকেব  িক  থাকেবনা,  েস  িদেক  ভ্রূক্েষপ  না
কেরই িতিন নবী -রাসূলেদর মেতা িনেজই আগুেনর ফুল্িকর ন্যায় জ্বেল উঠেলন।

বস্তুত কারবালা প্রান্তের ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর এ আত্মমুক্িতর িবষয়িট িছল, ইিতহােসর একিট জ্বলন্ত অধ্যায়
যা েথেক অনািদকােলর মুক্িতকামী মানুষ িশক্ষা গ্রহণ কের উপকৃত হেব ।

েহাসাইনী িবপ্লেবর মূল লক্ষ্য

েহাসাইনী িবপ্লেবর মূল লক্ষ্য উপলদ্িধ করেত হেল পিবত্র কুরআেনর একিট আয়ােতর তাৎপর্য উপলদ্িধ করেত হেব ।
: উক্ত আয়ােত বলা হেয়েছ

ئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ٰـ ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَْرِ وَيَأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأوُلَ ُنكُمْ أم كُن مَْوَل

অর্থাৎ ‘েতামােদর েসই উম্মত হওয়া চাই যারা সৎকােজর আেদশ কের এবং অসৎকােজ বাধা েদেব। েয উম্মেতর মধ্েয এ গুণ
(আেছ তারাই েতা সফলকাম।’ (সূরা আেল-ইমরান : ১০৪

: এ আয়ােতর ওপর অিধক গুরুত্ব আেরােপর জন্য পিবত্র কুরআেন পুনরায় এরশাদ হচ্েছ

ةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ ُرَ أمَْكُنتمُْ خ

,অর্থাৎ ‘েতামরই মানব জািতর মধ্েয শ্েরষ্ঠ উম্মত

:িকন্তু েকেনা এবং িকেসর জন্য েতামােদর এ শ্েরষ্ঠত্ব ? এর জবােব বলা হচ্েছ

َأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

অর্থাৎ- ‘েকননা,েতামরা সৎ কােজর আেদশ কর এবং অসৎ কােজ বাধা দাও ।’ সূরা আেল-ইমরান : ১১০

বস্তুত এ ‘আমর িবল মারুফ ওয়া েনিহ আিনল মুনকার’ই েতামােদরেক মানবজািতর মধ্েয শ্েরষ্ঠত্ব দান কেরেছ। অতএব,েয
সমােজ ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা এবং অন্যােয়র প্রিতেরাধ ব্যবস্থা েনই, েস সমাজ কখনও িনেজেদরেক শ্েরষ্ঠ উম্মত বেল

দািব করেত পােরনা।

মহানবী  (সা.)  বেলেছন  :  ‘েতামরা  অবশ্যই  সৎ  কােজর  উপেদশ  েদেব  এবং  অসৎ  কােজ  বাধা  দান  করেব,নতুবা  অধর্মরাই
(েতামােদর  কােধ  েচেপ  বসেব।’  (ফুরুেয়  কাফী  :  ৪/৫৬

ইমাম গাযযালী (র.) ‘তার এহইয়াউ উলুেম দ্বীন’ িকতােব এ হািদসিটর একিট চমৎকার ব্যাখ্যা িদেয়েছন। িতিন বেলেছন :



‘সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষধ’ পিরত্যাগ করেল সমােজর িনকৃষ্ট ব্যক্িতরা এতই দুর্দান্ত,পাষণ্ড,েবশরম ও
প্রভাবশালী হেয় ওেঠ েয,ভােলা েলােকরা িনরুপায় হেয় তােদর কােছ েকােনা িকছু প্রত্যাশা কের । আর তারা তােদরেক
প্রত্যাখ্যান ও লাঞ্িছত কের । তাই এ হািদেসর মাধ্যেম রাসূলুল্লাহ (সা.) তার উম্মতেক হুিশয়ার কের িদেয় বেলন
: ‘েতামরা যিদ মাথা উচু কের বাচেত চাও তেব ‘আমর িবল মারুফ ওয়া েনিহ আিনল মুনকার’ কােয়ম কর। নতুবা েতামরা হীন-

’দুর্বল ও অপমািনত হেব ।

কুরআন-হািদেসর  আেলােক  হযারত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  ইয়াযীেদর  শাসেনর  সূচনালগ্ন  েথেকই  এ  অত্যাচারী  শাসেকর
:  িবরুদ্েধ  গর্েজ  ওেঠন।  তাই  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  বেলন

আিম ক্ষমতা বা যেশর েলােভ িকংবা িফতনা-ফাসাদ সৃষ্িট করার জন্য িবদ্েরাহ করিছ না। আিম আমার নানার উম্মেতর‘
মধ্েয সংস্কার করেত চাই। আিম চাই সৎ কােজ উদ্বুদ্ধ করেত এবং অসৎ কােজ বাধা িদেত,সর্েবাপির,আমার নানা এবং

(িপতা হযারত আলী (আ.) েয পেথ চেলেছন,েস পেথই চলেত চাই।’ (মাকতালু খাওয়ারাযমী : ১/১৮৮

েকােনা  প্রকার  পার্িথব  সুখ  সম্েভােগর  িনিমত্েত  িনষ্পাপ  িশশুগণসহ  ইমাম  েহাসাইন  কারবালায়  শাহাদাত  বরণ
কেরনিন। মুনািফক ইয়াযীেদর িবশাল বািহনীর সঙ্েগ েখলাফেতর েমােহও িতিন িজহাদ কেরনিন। মহানবী (সা.) প্রচািরত
ইসলামেক  িবশ্ববাসীর  কােছ  সমাদৃত  ও  উচ্চাসেন  প্রিতষ্িঠত  করার  মহান  ব্রত  িনেয়  িতিন  কারবালায়  আত্মদান

(কেরেছন।  (আশুরা  সংকলন,পৃ.  ৫৯

ইয়াযীেদর সঙ্েগ যুদ্ধ করার জন্য ইমাম েহাসাইন (আ.) কারবালায় যানিন। যুদ্ধ করার জন্যই যিদ িতিন েযেতন, তাহেল
িশশু ও িবিবগণেক সােথ িনেয় কারবালায় েযেতন না। বরং আসল ও নকল মুসলমােনর সিঠক পিরিচিত তুেল ধরার জন্যই তার
কারবালায় আগমন। কারবালা প্রান্তের ইমােমর েশষ বাক্যািট বড়ই তাৎপর্যপূণ। ইয়াযীেদর েসনাবািহনীেত সবাই িছল
মুসলমান । অথচ ইমাম তােদরেক উদ্েদশ্য কের বেল িছেলন : ‘েতামােদর মধ্েয িক একজনও মুসলমান েনই?’ অর্থাৎ েতামরা

সবাই নকল মুসলমান ।

ইমাম  েহাসাইেনর  এ  বাক্যিটই  সমগ্র  মানব  জািতেক  বুিঝেয়  িদেয়েছ  সকল  অন্যায়  ও  িমথ্যার  িবরুদ্েধ  েজহাদ  করা
প্রত্েযক মুসলমােনর একান্ত কর্তব্য। এ পরম সত্য উপলদ্িধ করােনার জন্যই ইমােমর এ শাহাদাত ।

বস্তুত নামায, েরাযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃিতেকই মেন করা হয় ইসলােমর মূল িভত্িত িকন্তু মহানবী (সা.) প্রচািরত
ইসলােমর  িদেক  দৃষ্িটপাত  করেল  েদখা  যায়  েয,  শরীয়েতর  ঐ  িবিধ-  িবধানগুেলার  েচেয়ও  অন্তত  ১০  বছর  আেগ  অর্থাৎ
রাসূলুল্লাহ  (সা.)  -এর  নবুওয়াতী  িজন্েদগীর  সূচনালগ্েনই  ‘আমর  িবল  মারুফ  ওয়া  েনিহ  আিনল  মুনকার’-  অর্থাৎ
‘ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র প্রিতেরােধর’ কথা এেসেছ। আমােদর রাসূল (সা.) তার নবুওয়াত প্রাপ্িতর পর প্রথম
১০ বছর েয ইসলাম প্রচার কেরন েস সময় নামায, েরাযা, হজ্ব, যাকােতর িবধান িছল না । শরীয়েতর এ িবধানগুেলা আেস
নবুওয়াত  লােভর  ১০  বছর  পর  েমরােজর  রাত্ের  ।  িকন্তু  এর  আেগ  িতিন  দীর্ঘ১০  বছর  িক  কেরিছেলন  ?  েকেনা  এ  সময়
মক্কার  সমাজপিতেদর  সােথ  তার  সংঘাত  হেয়িছল  ?  এর  উত্তর  হচ্েছ,  মহানবী  (সা.)  প্রথম  েয  কােলমার  বাণী  প্রচার
কেরিছেলন এর মর্মবাণী িছল মানুেষর ওপর মানুেষর প্রভুত্বেক উৎখাত কের এক আল্লাহর প্রভুত্েবর িভত্িতেত এক
নয়া  সমাজ  িবিনর্মাণ  করা।  মূলত  এখােনই  িছল  ন্যােয়র  প্রিতষ্ঠা  ও  অন্যােয়র  প্রিতেরাধ।  আর  এ  কারেণই
মক্কাবাসীর সােথ তার সংঘাত হেয় িছল । অতএব, ইসলােম নামায, েরাযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃিত েরাকনগুেলার মেতা ‘আমর



িবল  মারুফ  ও  েনিহ  আিনল  মুনকার’  অন্যতম  মৗিলক  িভত্িত  এটা  এতই  গুরুত্বপূর্ণ  েয,  এটা  পালন  না  করেল  িনেজেক
মুসলমান বেল দািব করা যায়না।

িকন্তু দুঃেখর িবষয় আমােদর সমােজর অেনক আেলম ও বুদ্িধজীবী ইসলামেক এভােব উপস্থাপন কের থােকন েয, ‘ন্যােয়র
প্রিতষ্ঠা  ও  অন্যােয়র  প্রিতেরাধ’  করেত  িগেয়  যিদ  জান-  মােলর  ওপর  হুমিক  েদখা  েদয়,তেব  েসক্েষত্ের  তার  উিচত
‘আমর িবল মারুফ ওয়া েনিহ আিনল মুনকার’ বর্জন কের জান-মাল ও ইজ্জত েহফাজত করা। এটা আসেল দুর্বল ঈমােনর লক্ষণ।

কারণ হাদীেস আেছ- ‘েতামরা অন্যায় কাজ হেত েদখেল হাত িদেয় প্রিতেরাধ কেরা,না হেল মুখ িদেয় প্রিতবাদ কেরা। আর
’তাও সম্ভব না হেল অন্তর িদেয় ঘৃণা কেরা। তেব, এটা হচ্েছ দুর্বল ঈমােনর লক্ষণ।

তাই  েদখা  যায়  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  -এর  নয়নমিন  হযারত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  অন্যায়  কােজর  প্রিতেরাধ  করেত  িগেয়ই
শাহাদাত বরণ কেরেছন। এখােন এেসই আমরা উপলদ্িধ করেত পাির েয, ইমাম েহাসাইন (আ.) ‘আমর িবল মারুফ ওয়া েনিহ আিনল
মুনকার’-  এর  মর্যাদােক  সমুন্নত  কেরেছন।  িনেজর  ও  পিরবার  পিরজেনর  জীবন  উৎসর্গ  কের  িতিন  কুরআেনর  এ  মহান
িশক্ষা তথা ইসলােমর এ গুরুত্বপূর্ণ েরাকনেক প্রিতষ্িঠত কের েগেছন। েহাসাইনী িবপ্লেবর তাৎপর্য ও সার্থকতা

এখােনই ।

উপসংহার

কারবালার প্রান্তের ইমাম েহাসাইেনর শাহাদাত বরণ অন্যােয়র িবরুদ্েধ ন্যােয়র সংগ্রােম এক অনন্যসাধারণ ঘটনা
। দােমস্েকর রাজক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ইয়াযীেদর িছল েবতনেভাগী এক সুসংগিঠত েসনাবািহনী। পক্ষান্তের, ইমাম
েহাসাইন  (আ.)  -এর  এ  ধরেণর  েকােনা  েসনাবািহনী  িছল  না।  িকন্তু  এরপরও  ইমাম  েহাসাইন  েযভােব  ইয়াযীেদর  শক্িতর
িবরুদ্েধ রুেখ দািড়েয়েছন আদর্িশক লড়াইেয়র ইিতহােস তা েকবল নবী - রাসূেলর ইিতহাস ছাড়া অন্য েকােনা ইিতহােস
খুেজ পাওয়া যােব না। ইয়াযীেদর জন্য এটা িছল রাজক্ষমতােক পাকােপাক্ত করার লড়াই। পক্ষান্তের, ইমাম েহাসাইেনর
জন্য  এটা  িছল  আদর্েশর  লড়াই।  ইমাম  েহাসাইন  যিদ  িনেজর  জীবন  বচােনার  জন্য  ইয়াযীেদর  হােত  বাইআত  গ্রহণ  কের
ইসলােমর অন্যতম িভত ‘‘আমর িবল মারুফ ওয়া েনিহ আিনল মুনকােরর’ ব্যাপাের েকােনা আপসরফায় উপনীত হেতন তাহেল
‘রাজতন্ত্র  ও  যুবরাজ’  প্রথারা  ন্যায়  একিট  িবজাতীয়  আদর্শ  ও  িনকৃষ্টতম  িবদআত  েসিদন  ইসলােমর  কােছ
প্রিতষ্ঠািনক স্বীকৃিত েপেয় েযত। তাই কারবালার প্রান্তের িতিন তার জীবন িদেয়ও ইসলােমর এ  ‘আমর িবল মারুফ

ওয়া েনিহ আিনল মুনকােরর’ আদর্শ েক উর্ধ্েব তুেল ধেরেছন।

মহামানবরা েদশ ও জািতর সীমানা পিরেয় সমগ্র িবশ্বেক কী িদেত চান। তখন িতিন িনেজর েদশ িকংবা িনেজর জািতর জন্য
নয়,সমগ্র মানবতােক েসবা করেত অসীম বীরত্বপূর্ণ অবদান েরেখ যান। এ ধরেনর ব্যক্িতত্বেক েকবল তার িনেজর জািতই
সম্মান ও শ্রদ্ধা কের না, বরং িবশ্েবর সকল মানুষই শ্রদ্ধাভের স্মরণ কের । মানবতা তােক িনেয় গর্ব কের। শহীেদ
কারবালা হযারত ইমাম েহাসাইন (আ.) এ ধরেণই এক অমর ব্যক্িতত্ব ও কালজয়ী মহামানব। তার কথা, কাজ, ঘটনা -প্রবাহ,
তার িবপ্লবীসত্তা সবিকছুই মানুষেক অনুপ্েররণা েদয়। আরব- অনারব,প্রাচ্য-পাশ্চাত্য িনর্িবেশেষ িবশ্েবর সকল
মুক্িতকামী  মানুেষর  কােছই  ইমাম  েহাসাইন  এক  শ্রদ্েধয়  ব্যক্িতত্ব  ।  শতাব্দীর  পর  শতাব্দী  ধের  েহাসাইনী
িবপ্লব িবশ্েবর মুক্িতকামী মানুেষর মুক্িতর েসাপান িহসােব পথ েদিখেয় এেসেছ। এর কারণ হেলা, এ িবপ্লব িছেলা
সম্পূর্ণভােব ঐশী আদর্েশ অনুপ্রািণত। তদুপির, এ িবপ্লেবর েনতা িছেলন এমন একজন কালজয়ী মহান বীর পুরুষ িযিন



তেলায়ােরর ওপের রক্েতর িবজয় এেন সত্েযর পতাকা সমুন্নত েরেখেছন। মুসিলম সমােজর িশরায় িশরায় িতিন জািগেয়েছন
নতুন এক প্রাণস্পন্দন।

তাই  কারবালা  প্রান্তের  ইমাম  েহাসাইেনর  এ  শাহাদাত  তােক  মৃত্যুর  মােঝ  অমরত্ব  দান  কেরেছ।  বিন  উমাইয়্যা
েভেবিছল ইমাম েহাসাইনেক হত্যা কের তারা সবিকছু চুিকেয় িদেয়েছ। িকন্তু শীঘ্রই তারা বুঝেত ও েদখেত েপল েয,
জীিবত  েহাসাইেনর  েচেয়  মৃত  েহাসাইন  (আ.)  তােদর  পেথ  আরও  অেনক  েবিশ  অন্তরায়  হেয়  দািড়েয়েছন।  আরব-অনারব
িনর্িবেশেষ িবশ্েবর প্রিতিট িবেবকবান মানুেষর মেনর মিণেকাঠায় ইমাম েহাসাইন এবং তার সাথীরা এক স্থায়ী আসন
লাভ করেলন। অন্যিদেক ইয়াযীদ তার ঐ কীর্িতর জন্য িবশ্ববাসীর কােছ িচরিদেনর জন্য ঘৃণার প্রতীক হেয় রইেলা।

: তাই মওলানা েমাহাম্মদ আলী জওহার যথার্থই বেলেছন

,কাতেল েহােসন আসেল েম মর্েগ ইয়াযীদ হ্যায়‘

’ইসলাম িজন্দা েহাতা হ্যায় হার কারবালােক বাদ।

অর্থাৎ- ‘েহাসাইেনর হত্যাকাণ্েডর মধ্েযই ইয়াযীেদর মৃত্যু িনিহত িছল । প্রিতিট কারবালার পর এভােবই ইসলােমর
’উত্থান ঘেট।

সােবক অধ্যাপক , ইসলােমর ইিতহাস িবভাগ,চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালয়*


